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জীবজগতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি বেনু ইত়াঈল-মাকী 
১৭/৭০)। তাই অন্যান্য প্রাণী নগ্ন দেহে থাকলেও মানুষ থাকে সর্বদা 
পোষাকাবৃত। বলতে কি 'পোষাকেই মানুষ । নইলে সে বনমানুষ* 44) 
(০4৫৫৩ 312 ০০৫5 প্রাণীকুলকে আল্লাহ নর ও নারীতে বিভক্ত করে 
জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য পরিপূরক 
এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট । উভয়ের মিলনেই মানুষের 
বংশ বৃদ্ধি হয়। যদিও উভয়ের দেহ সৌষ্ঠব, রুচি ও আচরণ পৃথক । আর 
এই পার্থক্যের কারণেই তাদের পোষাকও পৃথক । একটি ছোট্ট শিশুও এ 
পার্থক্য বুঝে । দেখা যায়, তিন বছরের ছোট্ট কন্যা শিশুটি তার সমবয়সী 
যমজ ভাইয়ের পোষাক পরে না। আবার ভাইটিও তার বোনের পোষাক 
পরে না। মেয়েটি সর্বদা খেলনা দিয়ে ঘর সাজায় । অন্য দিকে ছেলেটি 
ঘর-বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায় । মেয়েটি মায়ের আচলে মুখ লুকায় ৷ ছেলেটি 
বাপের সাথে বাইরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়। মেয়েটি রান্নার হাড়ি- 
পাতিল নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেটি গাড়ীর খেলনা নিয়ে বিভোর । এই ঘরমুখী ও 
বহির্মুখী স্বভাবগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে সারা জীবন থাকে । এই 
পার্থক্যকে সামনে রেখেই তাদের পোষাক ও পর্দা নির্ধারিত হয়। 
পরিশেষে “হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ এবং তার সহযোগী ও 
সশ্রিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। স্ব স্ব ইখলাছ অনুযায়ী 
আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন! সেই সাথে দীন 
লেখকের ও তার মরহুম পিতা-মাতা এবং সতকর্মশীল পরিবারবর্ণ ও সন্ত 
নন-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই 
প্রার্থনা করছি- আমীন! 


নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত 
২০ শে জুলাই ২০২৩ বৃহস্পতিবার । -লেখক। 


০4225 ছাঃ গিনি রর 
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“হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর 

পোষাক নাধিল করেছি, যা তোমাদের 
লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং নাধিল করেছি 
বেশ-ভূষার উপকরণ সমূহ । তবে আল্লাহভীতির 
পৌষাকই সর্বোত্তম । এটি আল্লাহ্‌র নিদর্শন 


সমূহের অন্যতম । যাতে তারা উপদেশ 
গ্রহণ করে (আারাফ-মাকী %২৬)। 


৮:৮০ ০৯) এ পাল 


পোষাক কি ও কেন (৯ ৬) 5৯ ৩০০৩0) £ 


“পোষাক' বলতে সেই বস্তকে বুঝায় যা লজ্জাস্থান সহ মানুষের দেহকে 
আবৃত করে। যাতে সে স্বচ্ছন্দচিত্তে ও স্বাভাবিকভাবে তার কর্তব্য- 
কর্মসমূহ সম্পাদন করতে পারে। সেরা সৃষ্টি হিসাবে আল্লাহ মানুষের জন্য 
সর্বোত্তম পোষাক নির্ধারণ করেছেন এবং এজন্য তিনি স্থায়ী বিধান নাধিল 
করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 


৩০০৪। ৬৭৫১ ০৯০৪ নাট ভ০% ০৩ পু এনা ও সি জে ৪ 

0542 সরণি আত 5৮ ৩০5 2০ ০৩১ 
“হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক নাধিল করেছি, যা 
তোমাদের লজ্ঞাস্থানকে আবৃত করে এবং নাধিল করেছি বেশ-ভূষার উপকরণ 
সমূহ । তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম । এটি আল্লাহ্‌র নিদর্শন 
সমুহের অন্যতম । যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে" (আ'রাফ-মাকী ৭/২৬)। 


অত্র আয়াতে পোষাক নাযিলের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন 
(১) মানুষের জন্য সর্বাবস্থায় পোষাকাবৃত থাকা ওয়াজিব । (২) “পোষাক 
নাযিল করেছি" বলার মাধ্যমে পোষাকের উপকরণ নাযিল করেছি বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ গাছের তুলা এবং গবাদিপশুর লোম ও পশম ইত্যাদি। 
(৩) “বেশ-ভূষা' বলে সৌন্দর্যমন্তিত পোষাক বুঝানো হয়েছে। €৪) 
'আন্রাহভীতির পোষাক' বলে লজ্জাশীলতা, সৎকর্ম, সচ্চরিত্রতা প্রভৃতিকে 
বুঝানো হয়েছে কেরতুবী)। কবি বলেন, 


265571725 নরেন, মী 


৩০৬ এ ৩৫৩৯ ০৪ 09787 ৬ গু ৮৪৪, 


“যখন মানুষ আল্লাহভীতির পোষাক পরিধান করে না 
তখন সে হয়ে পড়ে নগ্ন । যদিও সে থাকে পোষাক পরিহিত । 
আর মানুষের সর্বোত্তম পোষাক হ'ল তার প্রতিপালকের আনুগত্য । 
নিশ্চয়ই এ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে আল্লাহ্‌র অবাধ্য । 


পোষাকের উৎস (০৩41 ১4৮০৪) : 


পোষাকের উৎস হ'ল তুলা। যা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে 
ভূমিতে উৎপন্ন হয়। অতঃপর তুলা গাছ থেকে শিমুল তুলা বা কার্পাস 
তুলা সংগ্রহ করে শিল্পীরা সূতা তৈরী করেন। সেই সূতা দিয়ে আরেকদল 
কারিগর কাপড় তৈরী করেন। অতঃপর আরেকদল শিল্পী নানা রংয়ের 
ছাপ দিয়ে ও আয়রণ করে সেটি বাজারে ছাড়েন। এভাবে হাযারো 
মানুষের চেষ্টায় অবশেষে সেটি ক্রেতার ব্যবহারে আসে । অথচ সবকিছুর 
মূলে ছিল আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ। সেজন্যেই আন্রাহ বলেছেন, “আমরা 
তোমাদের উপর পোষাক নাযিল করেছি' আ'রাফ-মাী 4২৬)। আর তাই 
আল্রাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে পোষাক পরিধান কালে দো“আ পড়তে হয় ।- 


054৮ তি 3 তত ৮ ৮৪ ৮ 8059 05 ভরতে জা এ ২১০ 
রড ৩৫ ৪১ ৬০ 6৫৩৮ 6 উচ্চারণ : আলহামৃদুলিল্লা-হিল্লাধি কাসা-নী 
হা-যা ওয়া রাঝাকানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিনী ওয়ালা কুওয়াহ । 
অনুবাদ : “যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য । যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও 
শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান 
করেছেন+। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এটা পাঠ করে, আল্লাহ 
তার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন।১ অর্থাৎ পূর্ণ 
অনুধাবনের সাথে এই দো“আ পড়তে হবে। 


পোষাকের অন্যতম উৎস হ'ল ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি হালাল গবাদিপশুর 
চামড়া, লোম ও পশম । যা শীত ও গ্রীষ্ম থেকে মানুষকে রক্ষা করে। 


১. আবুদাউদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪৩৪৩ 'পোষাক' অধ্যায়-২২; ছহীহুল জামে" হা/৬০৮৬; 
রাবী আনাস রোঃ)। 
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শীতবস্ত্র হিসাবে পশমী কাপড়, চাদর, শাল ইত্যাদি পরিধান করা হয়। 
যেসব পশুর খাদ্যের উৎস হ'ল ঘাস-পাতা । যা বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে 
ভূমিতে উৎপন্ন হয়। আল্লাহ বলেন, 


৫৫740 ৯৮৮ ৬ ৫ ০০ এ তর ভি রে ৬০ &9 
১০১০ ৬১৫০০ ৬০৩ উঠ নি) তি ৩৮৯ 
ক 3 ১9৬ ডেল ক ৩৬০ &3 ০৩৮ | ৬ এট 
৯::০.:৪:০ 8: 3: 87:70 8৮ নি চে টি ারনেনির ৫০৫ 5 
১০৮ দি এ ০৯] পির এল পিতি এ) 51 ৩৬ 
“আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন আবাসস্থল এবং 
পশুচর্ম দ্বারা তোমাদের জন্য করেছেন তাবুর ব্যবস্থা। যা তোমরা 
সফরকালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে ব্যবহার 
করতে পার। আর এগুলির পশম, লোম ও চুল দ্বারা তোমাদের জন্য 
ব্যবস্থা করেছেন গৃহ সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, কিছু কালের জন্য ভোগ্যবস্ত 
হিসাবে" (৮০)। 'আর আল্লাহ নিজ সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলিকে করেছেন 
ছায়াদার এবং পাহাড় সমূহকে করেছেন তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল । আর 
তিনি তোমাদের জন্য এক প্রকার পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন, যা 
তোমাদেরকে গ্রীন্মের খরতাপ হ'তে এবং আরেক প্রকার পোষাক যা 
তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের উপর তার 
অনুগ্হকে পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা (আন্মাহ্‌র প্রতি) আত্মসমর্পণ কর' 
(নাহল-মাকী ১৬/৮০-৮১)। 


পোষাক পরিধানের মূলনীতি সমূহ গো-5)3। ১৬) : 


আল্লাহ বলেন, ৫ ০? ৬৫ ০৪৮ ৮ ০১9 (৮ 39 “তোমরা 
প্রকাশ্য বা গোপন কোনরূপ অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' (আন'আম- 
মাকী ৬/১৫১)। উক্ত নির্দেশের আলোকে পোষাক পরিধানের নিম্নোক্ত 
মূলনীতি সমূহ নির্ধারিত হয় ।- 


(১) পোষাক টিলা হবে । যা দেহকে উত্তমরূপে আবৃত করবে (আহ্যাব- 
মাদানী ৩৩/৫৩, ৫৯)। (২) দেহের গোপন অঙ্গ সমূহ প্রকট হয়ে উঠবে না 
(নূর-মাদানী ২৪/৩১)। (৩) পোষাক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে আ'রাফ-মাকী 
4/২৬)। (৪) পুরুষ নারীর পোষাক এবংনারী পুরুষের পোষাক পরবে না।২ 
(৫) পোষাক অমুসলিম ও বিদ“'আতীদের সদৃশ হবে না।; (৬) উত্তম 
পরিবেশে উত্তম পোষাক পরিধান করবে ।* অহেতুক দীনতা প্রদর্শন বা 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোষাক পরিধান করবে না ।£ 


২. অনা হাড় ৯৯; মিশকাত হা/৪৪৬৯-৭০। 
৩. ৮৪০ চ ১ 4 ১০ (আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়ঃ 
রাবী আন্ুল্াহ বিন ওমর (রাঃ) .. 

৪. -৯১৩০ ০ 4০5 ঠা ওঠ ৩ তি ১৬ এ এ | তা ৩ আৰু রাজা রেহঃ) 
হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ছাহাবী ইমরান ইবনু হুছায়েন (রাঃ) সৃতী ও রেশম মিশ্রিত 
পাড়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় আমাদের সম্মুখে এলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ছোঃ) 
বলেছেন, আল্লাহ যাকে কোন নেমত দান করেন, তিনি চান যেন সেই নে“মতের নিদর্শন তার 
বান্দার উপর পরিলক্ষিত হয়' (আহমাদ হ/১৯৯৪৮, মিশকাত হা/৪৩৭৯)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 


৯ এত সনি গাঁ এব ৩! 'আল্লাহ সয় বান্দার উপরে তার নে'মতের 


নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন (তিরমিযী হা/২৮১৯; মিশকাত হা/৪৩৫০)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
আবুল আহওয়াছ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি রাসূল ছোঃ)-এর নিকট হীন 


পোষাক (১১১ ৮০৯) পরে এসেছিলাম । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি 
মাল-সম্পদ নেই? আমি বললাম, আছে। আল্লাহ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, দাস- 
দাসী সবই দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, 1 22 ঠা এ পউ খে &। এ ঘা 
_55959 যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেন, তখন তোমার উপরে আল্লাহ প্রদত্ত 
নেমত ও সম্মানের নিদর্শন দেখানো উচিত' (নাসাঈ হা/৫২২৪ এভতিঃ মিশকাত হা/৪৩৫২)। 
৫. & 514 50৮ চৈ «৩০ পি “যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ 


করে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রটিকে লোক সমাজে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি 
মানুষকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাথে লোক দেখানোর আচরণ 
করবেন (অর্থাৎ সে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে); বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; 
মিশকাত হা/৫৩১৬; “শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়; প্রদর্শনী ও শ্র্তি" অনুচ্ছেদ; রাবী জুনদুব 


বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, ৮ (৪০ 
৪ | ০৮ ৬৩ 9 ০৫ বড এ শো এনএ ৪ পাস ৬ ভর 
১০৮৬০৯। ১৮) এ সিন ০৮৯ “যে ব্যক্তি লোকদের নিকট মর্ধাদা বৃদ্ধির জন্য 
তার সৎকর্ম প্রকাশ করে, অথচ সেটি সেরূপ নয়, আল্লাহ তার গোপন বিষয়টি সকলের 
সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন" (মিরকাত)। 
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(৭) পুরুষের পায়জামা সর্বদা টাখনুর উপরে থাকবে এবং নারীদের 
থাকবে টাখনুর নীচে ।* 


বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা : এতে পুরুষ টাখনু ফোলা যকৃতের রোগ থেকে বেঁচে 
যাবে এবং নারী কোমরে ব্যথা, স্রায়বিক দুর্বলতা ও খিঁচুনী ইত্যাদি রোগ 
থেকে রক্ষা পাবে আোহুনিক বিজ্ঞান ১৩৭-১৩৯ পু.)। হাইহিল জুতা বা স্যাণ্ডেল 
মারাআক সব রোগের উৎস। কেননা এটি স্বাভাবিক চলনের বিরোধী । 
ফলে দেখা দেবে গোড়ালীর ব্যথা, কোমরের ব্যথা ইত্যাদি রোগ (আধুনিক 
বিজ্ঞান ২৯১ প্ৃ.)। 


পুরুষের সতর (৭০1 ১৯) £ 


গুপ্তাঙ্গ ও নিতম্ব হ'ল মূল সতর। বাকী রান, নাভী ও হাটু সতর হওয়া 
বিষয়ে বিভিন্ন হাদীছের কারণে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে 
(ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৯৫)। অর্থাৎ মূল সতর ঠিক রেখে বাধ্যগত প্রয়োজনে 
অন্যান্যগুলি প্রকাশ করা যেতে পারে । তবে রাসূল (ছাঃ) পুরুষের নাভী 
থেকে হাটু পর্যন্ত তাকাতে নিষেধ করেছেন' |” 


রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, “কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতরের দিকে 
তাকাবে না এবং কোন নারী কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। 
দু'জন পুরুষ এক কাপড়ের নীচে এবং দু'জন নারী এক কাপড়ের নীচে 
থাকবে না" ।” 


৬. নাসাঈ হা/৫৩৩১; বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪; বুখারী হা/৫৭৮৮; মুসলিম 
হা/২০৮৭, মিশকাত হা/৪৩১১- ১২। 


95:02 এ ০০০১6 ৩৮ ৪ এ ৩০2 ১১ ৮ 1056০ শি 2 
017 গু 4৮৮ আহমাদ হা/৬৭৫৬; সনদ হাসান-আরনাউত্ব; রাবী আমর 
বিন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হ'তে। 

৮. এ ১০ ০ ১3 2 ৪0১6 এ ৮০ ১3 ০1৮9 ৪০১০ এ 091 5 এ 
7০13 ০০ ও রি এ এ ০৯ ৬৪ ০৯০ মুসলিম 
হা/৩৩৮; মিশকাত হা/৩১০০ “বিবাহ' অধ্যায়ঃ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)। 


নারী ও পুরুষ পরস্পরের জন্য পোষাক স্বরূপ 
(০০ ৩০ শ্রী পা ৩৪০) 


০ 


আল্লাহ বলেন, 2 4৫ ১9 ৮ ৮১৩ 2১ “তারা তোমাদের জন্য 
পোষাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোষাক' বোকারাহ-মাদানী ২/১৮৭)। 


অত্র আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের জন্য পোষাক ৫4৪) বলা 
হয়েছে। এর দ্বারা একে অপরের ইয্যতের হেফাযতকারী এবং 
পরস্পরের হদয়ের প্রশান্তি বুঝানো হয়েছে। যেমন পোষাক পরিধানে 
দেহে স্বস্তি ও প্রশান্তি আসে। 


“পোষাক' €-/%) ফার্সী শব্দ। যার অর্থ আবৃতকারী। এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে অতীব নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য । যেমন 
পোষাক মানুষের জন্য অবিচ্ছেদ্য । আর এতেই মানুষ স্বস্তি পায়। স্বামী- 
স্ত্রীর এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। যেমন তিনি বলেন, ১০ 
5272 ০৪০ 0:০3 (1355 3১4 55 25 ভা এ 
নে টি ১০0 ৩১ ৬ ৩ তরি “আর তার নিদর্শনাবলীর 
অন্যতম হ'ল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই সৃষ্টি 
করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন 
ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের জন্য রেম-মাকী ৩০/২১)। 

অতএব স্বামী-স্ত্রী সর্বদা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে । বাপ-মায়ের পর 
তারাই পরস্পরের সর্বাধিক আপনজন। এক্ষণে যদি তারা পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং পরস্পরকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে, 
তাহ*লে উভয়ে আল্লাহ্‌র লা'নতের শিকার হবে । কারণ উভয়ের মাধ্যমেই 
আল্লাহ মানুষের বংশ রক্ষা করেন ও সন্তান পালন করেন। ফলে উভয়ের 


বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিরূপ সম্পর্ক সন্তানদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে । যা 
সার্বিকভাবে সমাজে অশান্তির কারণ হয় । যা আল্লাহ কখনোই চান না। 
আজকাল তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । এর পিছনে 
পারিবারিক অশান্তি অনেকাংশে দায়ী । মনে রাখতে হবে যে, স্বামী-স্ত্রীর 
পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক 
অগ্রগতির চাবিকাঠি । তাই জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম (জন্য : বর্ধমান, 
পশ্চিমবঙ্গ ১৮৯৯, বাকরদ্ব ১৯৪২, মূ. ঢাকা ১৯৭৬ খু.) বলেছেন, 
এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর 
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ॥ 
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল, 
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু গন্ধ সুনির্মল ॥ 
(নারী" কবিতা হ'তে) 


উত্তম পৌষাক 


১. পুরুষের জন্য সাদা টিলা সূতী পায়জামা-পার্জাবী ও সুন্নাতী 
দাড়ি। যা নারীদের এবং অমুসলিম ও বিদ“আতীদের পোষাক ও 
দাড়ি-টুগীর বিপরীত হবে। পুরুষের জন্য পূর্ণ লাল, হলুদ ও 


রেশমী পোষাক নিষিদ্ধ । 


২. নারীদের পোষাক হবে সর্বাঙ্গ আবৃত। বাইরে যাওয়ার সময় 
হিজাব ও নিকাব সহ টিলা বোরকা পরিধান করবে। যা 
অমুসলিম ও ফ্যাশনিষ্ট নারীদের সদৃশ হবে না। 


4১5) 
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নারী ও পুরুষের মধ্যে পর্দা ০৮৮) ০৬১ ৬৪ ১৮০৮) £ 


এবিষয়ে সাধারণ মূলনীতি হ'ল, পুরুষ ও নারী উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি 
অবনত রাখবে । যেমন আল্লাহ বলেন, 


31740 ৬৪১১৮1৯৮৪৭০ *৯০ঠি? 1১১৫৫ ০১৮৮৭) ৪ 
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তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে 
এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে । এটা তাদের জন্য পবিত্রতর | 
নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে খবর রাখেন' ৩০)। 

তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত 
রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে । আর তারা যেন 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে কেবল যেটুকু প্রকাশ পায় সেটুকু 
ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের (মাথা সহ) বুকের উপর ওড়না রাখে । 
শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের 
বিশ্বস্ত নারী, মালিকানাধীন দাস-দাসী, কামনামুক্ত অধীনস্ত পুরুষ এবং 
শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা ব্যতীত । আর তারা 
যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকট 


হয়ে পড়ে । আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাও, 
যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার (নুর-মাদানী ২৪/৩০-৩১)। 


আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা (441 ০১৯) : 


(১) ৩০ আয়াতে পুরুষকে নারীর প্রতি এবং ৩১ আয়াতে নারীকে 
পুরুষের প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
পুরুষ সর্বাথে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। (২) উভয়ে স্ব স্ব লক্জাস্থানকে 
হেফাযত করবে । (৩) নারী তার মাথা ও বুক সহ সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখবে । 
(৪) ৩১ আয়াতে বর্ণিত ১২ জন ব্যতীত কারু সামনে নারী তার সৌন্দর্য 
প্রকাশ করবে না। ৫) নারী এমনভাবে চলবে, যাতে তার গোপন 
সৌন্দর্য প্রকট না হয়। (৬) নারী-পুরুষ সর্বাবস্থায় আল্লাহমুখী থাকবে 
(৭) এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবে । 

উপরের আয়াত দু"টিতে আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীকে স্ব স্ব দৃষ্টি সংযত 
রাখতে বলেছেন। কারণ দৃষ্টি হ'ল হৃদয়ের জানালা । এই জানালা সংযত 
থাকলে হৃদয় সংযত থাকবে । 


বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (০৯ ৪৯ ০০০) ২ 

বৃটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি (91705. 25০701921০9 
5০09)-এর অন্যতম সদস্য আলেকজাগ্ডার গর্ভন (/15১৪17061 
০০৭০1) বলেন, নারী-পুরুষ উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার 
ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষেরা এগিয়ে । অর্থাৎ কোনো নারীকে প্রথমবার 
দেখার পর পুরুষের মনে যত দ্রুত আকর্ষণ অনুভূত হয়, নারীর মনে 
সেটা হয় না" (দৈনিক ইত্তেফাক ০৭.০৯.২০১০ ইং)। 

প্রথম দেখাতেই মানুষের মন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে 
বিজ্ঞানীরা বলেন, এরূপ আবেগতাড়িত হ'তে সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক 
ভাগ সময়ই যথেষ্ট । দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ১২টি অংশে এর 
প্রভাব পড়ে । তখন চার ধরনের প্রভাব হরমোন নিঃসরণের কারণে দেহ- 
মনে ছড়িয়ে পড়ে (দৈনিক কালের কণ্ঠ ২৭.১০.২০১০ খ.)। আর এই আকর্ষণ 
বিনষ্ট হয় কেবলমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে। যেমন টয়লেটে প্রবেশের আগে 
আল্লাহ্‌র নাম নিলে শয়তান পালায় ।+ 


১. বুখারী হা/৬৩২২; মুসলিম হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৩৩৭ “পবিভ্রতা' অধ্যায়; “পায়খানার 
আদব' অনুচ্ছেদ-২; রাবী আনাস (রোঃ)। 


